প্রথম সংস্করণ ১৯৪২ 
পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯ 
বছ বর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৩ 
চতুথ সংস্করণ ১৯৫৫ 


৪২, কর্ণওয়ালিশ দ্বীট কলিকাতা ৬, ভি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাল 
ম্ধুমক্গার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোভ কলিকাতা ৬, বানর 
প্রেমের পক্ষে ্ীন্কৃমার চৌধুরী ছারা মৃক্জিত। 


কা 


রবীস্নাথ আমাকে ছড়া লিখতে উপদেশ দিয়েছিলেন । আমি চেষ্টা করিনি। 
যুদ্ধের সময় বুদ্ধদেব বহ্‌ তার “এক পয়সায় একটি" সিরিজের জন্মে আমার কাছে 
যোলোটি কবিতা চান। তখন হঠাৎ আমার হাত খুলে যায়। একদিন কি ছু'দিনের 
মধো গোটা দশ বারে! কবিতা বা ছড়া লেখা হয়ে যায়। প্উড়কি ধানের মুড়কি"র 
প্রথম সংস্করণে ও ছাড়া আর ছিল কয়েকটি বিদেশী ধাচের পদ্য । অনেক দিন 
আগে লেখা পলিমেরিক” ও “ক্লেরিহিউ্। প্রব্তর্ণ সংস্করণে *লিমেরিক"গুলি 
ছোটদের জন্তে আলাদা করে বাখি। ওগুপি যার "রাঙা ধানের খৈ”"তে। উড়কফি 
ধানের মুড়কি" যেমন বড়দের ছড়ার বই “রাও ধানের খৈ" তেমনি ছোটদের । 
আমার যাবতীয় ছড়া এই ছুটি মাটির জালায় সঞ্চিত 

ছড়! লেখার উপকরণ আমে সমসামরিক ঘটন। বা পরিস্থিতি থেকে । কিন্তু আর 
একটু গুড় কথ! খুলে বলতে চাহ । যার, আমাকে খাইয়ে পরিয়ে হালিয়ে খেলিয়ে 
বাচিষে রেখেছে সেই সব মন্তুর চাষী কারিগর প্রভৃতির জন্যে আমি এমন কা 
পিশতে পারি যাতে তাদের কচি হবে আর আমার হবে খণশোধ 2 ছড়া। দশ 
বব ধরে ছা লেখার প্রেরণ পেয়েছি এই বিশ্বাস থেকে । এখন আর ছড়া পিখতে 
ইচ্ছা করছে না। বোধ হয় বিশ্বাদের পিছনে বল নেই । 13118 নিয়ে কাজ 
করতে প্রাণ চায়। কিন্তু মন তাঁর জন্যে তৈরি হয়নি। “আটাম্গর হামলা” সেই 
দে প্রথম পদক্ষেপ। অন্ধ পদক্ষেপ। 


তরদাশকর রায় 
২৫শে মাচ ১৯৪৫৩ 


ফ্লেরিছিউ 
রখলেল রাইম 
এপিটাফ 

খ্বগত 

পণ 

মাজল 
ভিতাপজেশ 
গেরিলার গান 
নিধিরামের নিবেদন 
পোড়ামাটি 

উদ্ভয় সঙ্কট 
পারিবারিক * 
কবির! 

পার্থক] 
প্রার্থনার উত্তর 
দিলীপঙ্গাকে 
বিষুকে 
পিতাপুত্ সংবাদ 
১লনিক 

উত্তম পুরুষ 
শক্রন নন্ুদিরি 


৬ ডি 


চি 


ঠা 


ই ৭ ০৪ 


১১ 
১২ 

৬৩ 
১৪ 
১৫ 
১৬ 
১৭ 
১৮ 
১৪ 
২২ 
নত 
২৫ 


রাষয়াজ্যবাদীর বিলাপ ৪ ৪ 
হর্ধবাবুর হর্য রা রে 
শ্রপ্রী বাহন বর্গ রঃ রী 
মর! হাতী লাখটাকা ৪ রঃ 
মোড়ল বিদায় 


ছই রাশী 


গৃহযুদ্ধ 

মা নিষাদ 

লক্ষণ মেনের প্রত্যাবর্তন 

নজরুল 

অন্রশোচন! 

কান্জী থেকে পাজি 

চোরের আম্মুকথা 

লিয়াকৎ আলির মঙ্গো যাত্রা 

গিন্পী বলেন 

পাপ 

মপিদাকে 

নবদাকে 

কালের হাওয়া ৮** *চ* 
ভূষণ্তী রর রর 
কোনো নেতার মৃত্যুতে 

বজ দর্শন 

ঘুু-চরানী ছড়া 

কোথায় যাই 


আড়ি রে 


ঘুটে গোবর সংবাদ ্ 
আটাঙ্গর ছামল! 


১৬০ 


৭ 


ঝর 


স্টক 


2 


৪১ 
৪৭ 
৪৩ 
8৪ 
৪৫ 
৪৭ 
৪৬ 
৪ ৯ 
৫৬ 
৭ 
৫৩ 
৫৫ 
£& 
১০, 
৫৭ 
£র 
১১ 


৬৩ 


ফাসিকের পদে ৫ রি 


ফ্যাঙ্ছম। ব্যাঙ্গমী 

ঢাকার কারবালা রি 
আয়ে আরে 

পশ্চিম বজের প্রজাতীয় সঙ্গীত 
ফতেপুর সিকী 

পক্ষিপপ্তিত 

রাজা উজীর 

গদোলর! কামাল 

দিলীপদাকে আবার 

আমার কথাটি 


১৪ 
পর 


৮৬ 





ক্লেরিহিউ 


আচাধ জগদীশ বস্তু 
উদ্ভিদ্‌কে বলছেন পশু । 
নতুন কথ! এমন কী 
অবাক হওয়াই আশ্চযা 


পবীজ্পনাথ ঠাকুর 
এবার যাচ্ছেন পাকুড। 
চায়না কিম্বা পেরু না 
সেইখানেই তো! করুণ। 


শরৎচন্দ্র চাটুষ্যে 

মৌন আছেন মাধুর্ষে | 
শ্যি এখন সবাক-তার 
মঞ্চ পর্দা বেবাক তার 


১৯৩৭ 


পপ্িভ জবাহরলণল 
শীলকে করবেন লাল 1 
ত1 শুনে ভাবে যত নীল 
কান যে নিজে যায় চিল । 


জামান সমরেশ সেন 
প্ডেছি যা লিখেছেন । 
মুন হয় সমরেশ মেন 
লিখেছেন যা পড়ছেন । 


শ্রামতী অলামিকা দে 
কেমন মধুর নাচে সে। 

সব ক'টি ভালো ভালো মে' 
সকলের হয়ে গেছে বে" । 


বধ লেম রাইম্‌ 


ছোটগল্প পাঠিয়েছিলেন 

জবীহারাধন কাবফন্র। 
ছাপতে দিয়ে দেখা গেল 

লেখা হালা চার কর্মা। 
সম্পাদক শ্রীসেনশম। 

চালিয়ে দিলেন করাৎ 
লেখা হলো চার পৃষ্ঠা 

পাঠক, ভোমার বরাত । 


হঠাৎ বনজ ফেমিনিস্ট 
€ পাড়ার ওই বিশে 
পিস্বীকে ডাকল পিসে। 
খবর পেয়ে গেলেন ক্ষেপে 
চণশুশচরণ চাক” 
কাকাকে ডাকলেন কাকশ 


ঘি 2১৩৭ 


এ্পিটাফ 


আমার যদি এপিটাফ লিখতে হয় 
তবে লিখো-_ 
লোকট। ছিল শুরুণ 
শেষ লিশ্বাসে 
“শষ হিকুকায় 
মেষ ধুক ধুকে 
তরুণ । 
ফি করতে ভালোবাস 
ভালোপানসত ফতি করে 
ফ.তি করে কাজ করত 
ফতির ছল পেলে বতে যেত। 
| তেমন ছল 
মিলত কিন্ত ভার বরাতে 
ভাগ্যক্রমের পক্ষপাতে | 
তাই তার আফসোস ছিল ন।! 


স্বগত্ত 
একদ। ছুরাকাক্ক্ষ। ছিল সহজে নাম করা! 
নাম তো হলে। সহজ, ভালো বিপদে গেল পড়া । 
সকালে যদি প্রিভিউ লিখি বিকালে লিখি কাব) 
কখন কথা কইব তবে! কখন তবে ভাবব? 
তাইরে নাইরে নাইরে ন। 
কখন ভবে নাইব এবং খাব ! 
ভুপুরে যদি পত্র লিখি নিশী'থে নিবন্ধ 
কখন ভানোবাসব তাবে? করব কখন দ্বম্থ ? 
তাইরে লাইরে নাইরে না 
কখন তবে শোব, স্বর দেখব ! 
এ বেলা যদি কাহিনী লিখি ও বেলা লিখি ভাষণ 
কখন তবে খেলব, বল ? করব কখন শাসন ? 
তাইরে নাইরে নাইলে ন1- 
কখন তবে নাচব এবং বাচব। 


১৯৪৭ 


পৃ 


করেছি পশ, নেন না পণ 

বৌ যদি হয় স্রন্দরী। 
কিক আমায় বঙজতে হবে 

স্বর্ণ দেবে কয় ভরি । 
স্যাকরা ডেকে দেখব নিজ্জে 

আসল কিন্বা কম্দরা 
মানায় তবে লোহাগা ষে 

লেং যদি হয় সুন্দরী । 


তোমরা লবে শ্ধাও তবে 

আমিই বাকোন কাণ্ডিক! 
পুশ শুনে কোথায় যাব 

বন্ধ দেখি চার দিক। 
মানতে হলে দরকারটা। 

উভম্নতই আধিক। 


স্বণের নীম সুন্দরী, আর 
মাইনের নাম কাতিক। 


১৯১৭ 


১৯৪৭ 


মহাজন 


মহাজন সুদ ধদি পায় 

আসল ন চায়। 
বুঝে দেখ, আছে কোন জন 

নয় মহাজন ? 
বই লিখি পড়বে সকলে । 

কেউ যদি বলে, 
(না পড়েই ) মহা সাহিত্যিক 

আমি ভাবি, ঠিক ! 
আর তুমি, হে সমালোচক, 

তোমার কী শখ? 
লেখকের। যেন ঘিরে থাকে 

দাদা বলে ডাকে । 


১৪৪৭ 


হিতোগদেশ 


খুড়ো হে খুড়ো গত খুড়ে 
চে ঢুকে গপঞ্প জড়ো । 
সঙ্গে রেখো নস্ভি গুড়ে! 

হাহ হাচির কামান ছুড়ে 


খুড়ডি গো খুড়ি হামাগুড়ি 
খাটের তলায় লেপের মুড়ি । 
সক্ষে রেখে টাকাকুড়ি 
নইলে কখন যাবে চুরি। 


গেবিলার গান 


ইউরেক। ! ইউরেক? ! 
অনেক খুঞ্জে অনেক ছুড়ে 
অনেক চায়ের দোকান ঘুরে 
পেয়েছি তার দেখা ! 
চাইনে জাহাজ, চাইনে বিমান, 
চাইনে পুকুর *, চাইনে কামান, 
কী হবে রণ শেখা! 
ইউরেকা ! ইউরেকা। 


ইউররকা ! ইউরেকা। 
অনেক রকন বাশ ভুলে 
অনেক বুলি আউড়ে ভুলে 
পেয়েছি তার দেখা! 
আয় নিধিরাদ, আয় বে ছুটে 
শরুদেরই অস্ লুটে 
মারব তাদের একা! ! 
ইউরেক। ! ইউরেকা ! 


ক 68016 


শিধির[মের নিবেদন 


কইল নিধাই, 

“রাইাফেল চাই! 
দিয়েছ 21 যা চেয়েভি সব, 
হেকসামার পরম বাহ্ধব 

হটে ছিল, ভাঁই, 

পাইকেলটাই । 
পিলে ভর। পেটটি যদিও 
পাইফল এট হান, দিশু। 

ঘারে ভাত লাই, 

রহতফজ চাই |” 


ফুকারে নিধতি, 

“পু ললছ, ছাত | 
বাতাফহা এত কোথা পানে £ 
পিলালে “তা বারুদও ফুরাবে। 

বা |পয়ে সিপাই 

৮লাবে লডাত £ 
হুঝছি, তোমার মনে তাস 
আমাদের কর না বিশ্বাস 

পাছে হামরাই 

তোমায় ভাড়াই।” 


১০ 


ক 


গোড়ামাটি 


সম্মুখে সমর হেরি? বীরচড়ামণি 

বীরশান চি" যবে গেলা বীলভূমে 
সমাজ সাপল্বার জেকাসথ দিস 

সথেছদে কতিঙী, সখে। এ কটি কথা আজ 
ইংলা/ভের মুখে! দগ্ধ খুকি ধুতি 
বাচার হাতি পালে, দেশাচাল নাত । 
বোমা পড়ি যান যাবে বাডীখানা। নাড়া 
ছাতা যাবে মাক । শক্ত কলিজালী সন 
পোৌডাইলে কী খাইন 1 নিল কারখানা 
যদি ধা সকরিাি যায় ই লাজ আপনি 
তবে দো েয়ালেব হুল্য কী বলহ 
ভনিল্াাম, “বিডেভার ভুষ্ত পড়িবাগ 
সম্ভালনা ঘটিত পড়িয়া দত 

লাজ হাতত আআ ক্িনাতে পদশাচার 


শা 


সু 


কলিয়্গী * কারখানা হালা কি নে 
পতিশ্রভা উপলাতেজর 2 শুনি লীনা 
ব্ণভুদ্ধয় উন ভুলি স্দহিলা গশ্বর । 

ট্রেন ছে ছিল 1 স্ল্ন গেল আঅন্ঞাচচল। 


১৯ 


উতয়ম্কট 


হবে ন। শুনলে সুধী নয় এরা, 

হবে শুনলেও শঙ্ষিত 
হবে কি হবেনা, কেবলি শুধায় 

উত্তেজনায় কম্পিত । 
মরণের প্রজা, জীবনের মুত 

বেধেছে উভ্ভয়সঙ্কট 
খাজনা না দিয়ে ভোগ করবে, কি 

ভোগ করে দেবে চম্পট । 
সমাধান নেই, পলায়ন সেই 

সমাধানেরই তো চেষ্ট। 
পালাতে পালাতে কিছু নাই হোক 

দেখা হয়ে যাক দেশটা। 


১৪৮৪২ 


৯. 


পারিবারিক 


হা গো হ। 
পটলের মা 
বশখরা পৌছাল বর্মা । 
আসতে কি পারে 
গঙ্গার ধাকে 
এ দিকে যে রয়েছেন শব! 


থাক হে থাক্‌ 
পটলের বাপ 
শুনেছি অমন কত বাকু। 
তুমি যদি ন! যাও 
বেহালাটি বাজাও 
আমি যাই, পট্লাও যাক 


৮৪২ 


৭ ১ 


কবিরা 


সকরেই যদি ভাঙনের তাগুবে 
স্বেচ্ছায় রত রবে 
তবে 
স্ভ্ানের কক্ষ করবে কে আক ভবে? 


দেবত। কি শুধু মারেন মৃত্যুবাণই 
রুদ্র পিনাকপাণি ? 
জানি 
দুরে গিরিচুড়ে একাকী থাকেন ধ্যাশী। 


আমাদল করে বস্তাহুশে নাই 
সে কথা ভুলে নাযাই। 
ভাই, 
আমরা যেন রে ধ্যালের সময় পাত । 


১৪ 


গার্থক্য 


লা, লা । 
আমরাও আছি তাশুবে 
তবে 
আমাদের আছে মানা 
স্যটিরে ফেলে অনাস্থপ্রির অঞ্চল ধরে টানা । 


না, ন! 
কে চায় বাচতে নিরবধি 
যদি 
দিকে দিকে দেয় হান। 
মারণ-নাতাল মরণের চর, শকুনিরা মেলে ডান! ! 


শত না| 
আমাদের নেই পলায়ন 
ক্ষণ, 
পাল্কি হয়নি আন1। 
কোন বনে গেলে মরব না, তার জানিনে ঠিক ঠিকানা । 


না, না 
আমরাও আছি তাগুবে 
তবে 
আমর! তে। নই কাণা ! 
অনান্থপ্টি কি নব স্যপ্টি রে? তেদটুকু মাছে জান।। 


১৯৪৭ 


প্রার্থনার উত্তর 


করেছি প্রার্থনা 
আমাষ্ম £সনিক করো, ক্রিশ্গান সৈনিক, 
সকল বন্ধনহীন ক্রুশ বাহনিক । 
দীন পদাতিক করো, করেছি প্রার্থনা 
সকল বাসনাহীন ক্রিশ্চান সৈনিক | 


পেয়েছি উত্তর-_ 
আমায় করেছ তুমি বিদ্ানাগরিক । 
তোমার বাণীর আমি রক্ষণাগারিক । 
আমায় করেছ তভুমি--পেয়েছি উত্তর-__ 
তোমার অনস্ত রাস রসের রসিক । 


১৯৪৭ 





ঘিলীগ্ধাকে 


তোমায় বলেছি পলাতক, বলে হেসেছি কত ! 
লিয্সতি, আমার নিয়তি ! 
তুমি তে! পাপালে সংসার হতে স্ুপসংষত ! 
নিযম্তি, আমার নিয়তি ! 
আমি পলাতক সংগ্রাম হতে ভীরুর মতো! 


আমি রপছোড়, টিটকারী দেয় পুরুষ যত! 
নিয়তি, আমার নিয্তি ! 

বলে, কাপুরুষ ! গন্বুজে বসে বাছ্যরত ! 
নিয়তি, আমার নিয়তি 

আমারি উক্তি আমারি-কর্ণে বর্ষে শত ! 


ওদের কী বলি, কী করে বোঝাই শরমে নত 
নিয্সতি, আমার নিয়তি ! 
জীবনের লোভে নই পলাতক স্ুদূরগত ! 
নিয়তি, আমার লিম্মতি ! 
স্থির প্রেমে দৃ্রি আমার প্রত্যাহত ! 


১০৪৭ 





বিফ্লুকে 


তোমায় আমায় দিল নাই কথা ঠিক সে 

মিল নাই পলিটিক্সে । 
কিন্ত রয়েছে মিল তো একটি ব্যাপারে 

ছুই জনেই তো ক্ষ্যাপা রে। 
তোমার কমার ছা'জনেরই অভিলধিত 

কোটি কোটি জন তৃবিত। 
শখের দেখায় সুখীদের খুশি করতে 

কে চায় লেখনী ধরতে ! 
তুমি চাও আর আমি চাই মহাঁজনতায়। 

অমিল তবুও আছে, হায় 
তুমি চাও তারা গান গেষে গেয়ে কাজ করে 

সম সমান্জধের তাজ গডে। 
আমি চাই তারা স্থির নব নব লীলায় 

গান গায় আর হাত মিলায় 

তুমি কবি বত কর্মর, যত শ্রমিকের 

আমি কবি যত প্রেমিকের । 


৯৯৪৯ 


২৮৮ 


পিতা-পুত্র-মংবাঘ 
পিতা 


জাপানীর। যদি আসে 
সাত টাক? যার যোগ্যতা নয় 
বাট টাকা পাবে মাসে । 
এ বি সিডিযারা পারেনি শিখতে 
বিএবিটিহবেতারা 
পাড়ায় পাড়ায় বি এ বিটি হলে 
বিটির বিয়ে তো সারা । 
এক টাক। দিলে আট মণ চাল 
আট আনা! মন আটা 
পাঁচ দিক! পণে বর পাওয়া যায় 
পাচ পয়সায় পাঠ] । 
কাপড় কি আর কিনতে হবে রে 
চায়ের কুপন জমে 
ধুতি আর শাড়ি কামিজ শেমিজ 
একে একে হবে ক্রমে ! 
স্বরাজ স্বরাজ সবাই চ্যাচায় 
আঅরাজ কি ফলে গাছে! 
স্বরাজ রয়েছে আধ পয়লার 
আন্ত কাতলা মাছে! 
জাপানীরা বদি আসে 
পশুরাজ ঘাবে বন্ুরাজ হবে 
যুক্ত করবে দাসে। 


৭ 


পুঞ্ 


জাপানীর। ঘযদি আলে 
চম্দ্র স্বর্য উঠবে না, আলো! 
ফুটবে না মহাকাশে । 
ফুউপাখে হবে জুটপাউ, আর 
বাটপাড়ি হবে বাটে 
ঘাটে ঘাটে হবে নারীধধণ 
খুন হবে মাঠে মাঠে । 
পু'ইশাকটিও দেখতে পাবে না 
পু'টিমাছটিও লাই 
বেত খেয়ে খেয়ে পেট ভরবে না 
জুতো খেতে হবে তাই । 
শাদার গোলামি শাদাসিধে ছিল 
খাদার গোলামি শক্ত 
নাক কেটে কেটে খাদা করে দেবে 
চেটে চেটে খাবে রক্ত । 
স্বরাজ স্বরাজ জে জন ট্যাচাষ 
সে জন জাপানী চর 
আমাদের বানী, রাশিয়ার মতো! 
গেরিলা যুদ্ধ কর।. 
জাপালীর! হি আগে 
ল্যাজ্জ তুলে তারা কাল পালাবেই 
লাল পেনিলার জালে । 


৬ 


১%৪% 


শপিতা 


ধন্য রে তুই ধন্ত 
আমার অল্পে হয়েছিস তুই 
গরিলার মতো বন্য । 
বাড়ি ছেড়ে তুই বনেই চলে হা 
গতি নাই আগ অন্য । 


পুত্র 


বলেছ তা বেশ চোজ্ 
জানো নাকি তুমি গত জুন হতে 

ইংরেজ মেরা দোস্ত । 
পুলিশের কাছে যাচ্ছি বলতে 

ভুমি বিভীষণ বোস তো । 


পিতা 


“র্গা! ছর্গা! জপ করো মন 
আর কি গো প্রাপ বাচে! 

জাপানী কবে আগপবে কে জানে 
পুলিশ তে; আজ আছে! 


১ 


মৈনিক 


সংখ্যায় কি আসে যায়! আমি চাই সত্যই সৈনিক 
পশ্চাতে রাখেনি তন্বী, সাথে নাই সন্ধ্যার খোরাক । 
একমাত্র প্রিয়জন দেশলশ্দী । শুনে তার ডাক 
একটি' তন্ময় প্রাণ যেথা আছে দিক সাড়া দিক। 


'আয়ুধে কী আসে যায়! আমি চাই স্বভাব সৈনিক । 
যার আছে যার নেই দু'জনেই নির্ভয়ে বিহরে । 
প্রতিপক্ষ নতশির হু'জনেরই মৃত বক্ষ পরে । 

হিংস! অহিংসার মূল্য মরণেই হোক প্রামাণিক । 


ইজ মে কী কসেযায়! আমি চাই একাগ্র সৈনিক। 
লক্ষ্য যি এক হয় উপলক্ষ্য হোক না শতেক। 

একই হৃদয়ে মেলে শিরা আর ধমনী ঘতেক । 

দেশ যদি অস্তরেই দ্বেষ কেন হবে আন্তরিক ? 


হে অশান্ত, করে! মনংস্থির । আগে আপনার মনে 
জয় হও নীতি আর মন্ততার নিভ্যতন রণে। 


৯৯6৭ 


২ 


উস গুরু 

ভিক্ষুক বলি তাকে 

“নাও নাও” বলে কখনো ডাকে ন। 
“দাও দাও” বলে হাকে। 

ঘাতকেরও সেই ধারা 

প্রাণ নেবে তবু প্রাণ দেবে নাকো, 
মারবে, যাবে না মারা । 

ব্যবসায়ী তার নাম, 

দেয় আর নেয় ছুই হাতে তার 
দক্ষিণ আর বাম। 

গৈনিক দেইমতো! 

প্রাণের বদলে প্রাণ দেয় নেয়, 
ক্ষতের বদলে ক্ষত । 

প্রেমিক তারেই মানি, 

নেয় নাকো শুধু দিয়ে যায় সব, 
রিক্ত উভয় পাশি। 

ভাই, তুমি অভিনব, 

প্রতিদান তৃমি নেবে না, কেবল 
দিয়ে যাবে প্রাণ তব। 


নখ 


তোমাদেরই দেওয়া প্রাশে 

সোমাদের দেশ প্রাশ পাবে, আন 
ধুশ পাবে ভার মানে । 

আর কে বাচাবে বলো! ! 

তোমরাই যদি হিসাবীর মতে? 
বিনিষজ বুঝে চলে! 1 

অথবা! ঘাতক পে 

প্রাণ নিয়ে তার দাম দিতে ভয়ে 
ঘুরে মো চুপে চুপে । 

তে বন্ধু, হবে জয় 

দানের যজ্জে। প্রাণের আহুতি 
ব্যর্থ হবার নয়। 

জানিনে ক জানি কবে, 

এই শুধু জানি, হবে একদিল, 
হবেই, হতেই হবে। 


৯৯৪১৪ 


মঙ্করন্‌ নিবি 


নাচতে নাচতে খুলে বাক্স কারে। কেশ 
কারে খসে পড়ে বেশ। 
নগ্ন তনুর সীমাহীন শিখা 
হয় না তে! নিঃশেষ । 
তেমনি যে জন নটরাজ.নটবর 
তারও যায় কলেবর। 
আত্মাকে দেয় আবরণহীীন 
প্রকাশের অবসর। 
বাচনের বেগে শরীর পড়েছে খসে 
তাই শোক করি বসে। 
দৃষ্টি কেবল তম্ুগত ; তাই 
ঝাপসা অশ্রুরসে ৷ 
নৃত্য তোমার ভারতে অতুলনীয় 
মৃত্যুও মহুনীয় ! 
মৃত্যুর নাচ দেখালে, দেখানো হলে 
মৃত্যু দেখালে ব্বীয়।% 


১৪৪৩ 


জনা «৬ ন/এস্বর। ২7৬ ৫১ঠিা 4২২ বান ভা 


* ছুঃংশাপনবধ কথাকলিনৃত্য দেখানোর অব্যবহিত পরে 
'আচার্ধ শক্করন্ নম্থদিরি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আহি তাল 
একটু পরে পৌছাই। 


রামরাজ্যবাদীর বিলাপ 


এতদ্দিন যে নাঁচতেছিলেম 

তাক ধিনা! ধিন খিক্গা 
বাড়া স্ভাতে ছাই দিল রে 

কায়দে আব্দম জিলা । 
বনে যাবেন আীদশবথ 

রাজ হবেন রামক্ষী । 
কফৈকেয়শ সে কোথায় ছিল 

দিল এসে ভাঙচি। 
দশশরথ তো রয়েই গেলেন 

সোনার সিংহাসনে 
জীরামকে যেতে হলো! 

দক কাালনে। 
শোন রে ও ভাই রাশিয়ান রে 

শোন রে ও ভাই চীল্গ! 
পাকা ধানে মই দিল রে 

কাযদে ব্বাজম ক্িল্া ও 


€সিষলার ৫ধ্ঠিক ) 
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৬১২১, 


হর্যবাবুর হর্ষ 


কোথায় গষের কেটঙ্পী রে 

মন্ত্রী হলেন এটলী রে ! 
কোথায় আগুন ? 
চুলোয় আগুন । 
কোথায় জল ? 
কুয়োয় জল । 
কোথায় চা? 
দোকানে চা। 
কোথায় চিনি ? 
রেশনে চিলি ॥ 
কেথায় ছধ £ 
বাথানে ছধ | 


যা ঝটপট ধঁ! চটপট 

লে আও চিনি লে আও চ! 
ধরা আগুন ভোলা ও জল 
চাপাও চায়ের কেটলী রে 
ভারতজখা এটলী রে! 


০ 


কত কন? 

ছ' কাশ জল। 

কত চা! 

ছছ” চাচা | 

কদ্ত চিনি ? 

ছ' চামচিনি ! 

কত হধ.? 

আধ শো হধ। 
লামাও চায়ের কেটলী রে 
যুক্ষিদাত1 এটজী] রে ! 
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হনুমান জয়ন্ত 


মুখপোড়াট।! হনুমান 
লঙ্কা! পোড়ালি 
লক্কাপোড়া আগুন দিয়ে 
মুখ ও পোড়ালি। 


পোড়ালি রে ছেলের মুখ 
নাতির পোড়ালি 
যুগে যুগে জাতির মুখ 
তাও পোড়ালি। 


মুখপোড়াট। অণুমান 
জাপান পোড়ালি 
জানিস কি রে সেই আগুনে 
কাকে পোড়ালি ? 


মহাবীর অণুমান 
মুখটি পোড়ালি 
পোড়ালি রে জাতির মুখ 
দেশের পোড়ান্ি। 


ব্ঠ্টি 


সাত ভাই চপ 


( প্রযুক্ত বিধু দে'র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাপৃর্বক ) 


৮টি ফট ফট চটরজ্ী 

মুখ মক মক মুখরন্জী 
সেনগুপ্ধ দাসগ্প্ত 

ঘোষ বোস আর বানরজী । 


গবরমেন্টো এরাই চালান রায় বাহাছুর রাও সাহেব 
এঁরাই আবার কঙ্গরসে গর্জে ওঠেন, “যাও সাহেব |” 
জেলখা নাতে বন্দী এরা, এরাই আবার মিনিস্টর 
ফাসি কাঠে এরাই ঝোলেন, এরাই নাকি গুপ্রচর | 
দি এফ এফ চাটারজশ 
এম এম এম মুকারজী-." ** 


০ 


জমিদারের পিসতুতো! ভাই মহাজনের মাসতুতো। 
এরাই আবার কিষাণ সভায় চাষীর হলেন চাষতুতে।। 
মিল মালিকের প্রিয় শ্টালক মঙ্জুতদারেব ভগ্নীপহ 
মন্তুর দলে এরাই আবার রক্তরাঙ। অগ্শিবৎ । 

চটি ফট ফট চটবস্ষি 

মুখ মক মক যুখরস্থি *** * 


চোরা বাজার এদের চেনা, চোর তে। এদের ভাররা ভাই 
আরাই তবু সম্পাদকী কাছুনী গান, “হায় রে হায়!” 
এরাই নীলাম করেন জমি, এরাই খরিদ করেন ধান 
এরাই খোলেন লঙরখানা--গোরু মেরে জুতে। দান। 
চটি ফট ফট চাটুজ্যে 


মুখ মক মক মুখুয্যে-.'*' 


থাকলে বেঁচে দেখবে তুমি বিপ্লবেরই পরের দিন 

কুলীন কুলের মুখ্য যেই চম্পাদেশের মেই লেনিন । 

বর্তে ঘদি থাকতে পারে মঙ্যে আরো কয়েক দিন 

দেখবে তেনার জামাই হুটি কোলচাক আর ডেনিকিন। 
চটি ফট ফট চটরজী 


মুখ মক মক মুখরজী....... 
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্রীশ্রীবাহনবর্ 


মা লঙ্গী, এই কি তোমার বিবেচনা 
প্যাচাটাকে দিলে তোমার বাহনপনা ! 
স্বর্ণাসনা বলেন হেসে কানের কাছে, 

পর্যাচার মতে প্যাচোয়া লোক ক'জন লাছে! 


সরন্বতী, বাহনটি মা দেখতে খাসা 
শোভা পায় যতক্ষণ ন| ফোটে ভাষ। ! 
বাগবাদিন বলেন রেগে, শুনতে রূঢ় 
প্যাক প্যাক বুলির আছে অর্থগৃঢ়। 


কাতিকেয়, তোমার কেন এ ভীমরতি 

ময়ূর চড়ে রণ করে কোন সেনাপতি ! 

স্বন্দ বলেন, হায় রে একাল! কেই বা চেনে 
এরোপ্লেনের পুবপুরুষ পীককর্পেনে ! 


গণপতি, ভূঁড়ির ওজন পাইনে ভেবে 

ইছুর তোমায় বয়ে বেড়ায় কোন হিসেবে ! 
গণেশ বলেন, বলিছারি বুদ্ধি হিছুর ! 
ইলেকটি.কের মূর্ত প্রতীক এই যে ইছুর! 
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মর! হাভী লাখ টাকা 


ধন্য রাজার পুশ্য দেশ ধন্য রে তার হাতী 
একবার হরি হরি বল্‌ 
হাতী যারা মারল ভার? ফাপল রাতারাতি 
যত লম্দ্লীপেচার দল। 
হাতীর শোকে কাদল যারা চাপড়ে বুকের ছাড়ি 
একবার হরি হরি বল 
চোখের জলের ছাপা বেচে কিনল জ্রিনিসপাতি 
যত সারস্বতের দল । 
হাতীর জন্তে হস্তে হয়ে করেন মাতামাতি 
একবার হরি হরি বল্‌ 
নিবাচনে কেল্লা জিতে ফুলে হবেন হাতী 
যত গণপতির দল। 
বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে মরা হাতির খাতি 
একবার হরি হরি বল্‌ 
অগৌরবের বড়াই করি আমরা হাতীর জাতি 
যত বেঁচে মরার দল । 
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মোড়ল বিদায় 
মোড়ল গেলেন মামার বাড়ী 
মোড়ল ! মোড়ল! 
আস্ত একট সাগর পাড়ি 
মোড়ল ! 
পিঠ চাপড়ে বলেন, ওহে 
মাতৃল ! মাতৃল ! 
আছে? তুমি কিসের মোহে 
মাতুল ! 
লাল ভালুকে চেটে খেলো 
ইরান ! ইরান! 
আধখান! যে পেটে গেলে। 
ইরান ! 
বজ্জ বাটুল ভোমার আছে 
ম্যাটম ! ঘ্্যাটম ! 
দাও লা ওটা আমার কাছে 
জ্যাটম ! 
মামার অংশ আমার অংশ 
অভেদ ! ব্অভেদ ! 
আমর। ছটি কুলীন বংশ 


আত ! 





১৪৬ 


সাড়ুল বেন, কেরে ওটা 
বাতৃল ! বাডুল। 
ম্যাটয বুঝি লাঠিসোটা 
বাড়ুল ! 
ইরান যদি যায় রে ভাতে 
তোর কী! তোর কী! 
হবে এখন রুশের সাতে 
ভূক । 
গায়ে মানে না আপনি মোড়ল 
হাহা! হাহা! 
কিযে বকিস হযবরল 
হা হা! 
মোড়ল তখন ক্ষ মনে 
বিদ্বান! বিদায়! 
মনের হঃখে গেলেন বনে 
বিদায়! 


দুই রাখী 


স্থয়ো যে রাশী ছিল সোনার মঞ্জিলে 
হয়ো যে রাণী ছিল বনে 
একদ! কী করিয়া! মিলন হলে! পৌছে 
কী ছিল ভূপতির মনে। 
ভূপতি বলে, শোন, তোমরা ছই বোনে 
প্রালাদে মিলেমিশে রহ 
আমিই বনে যাই যাবার আগে তাই 
ভবন দান করি, লহ। 
স্বয়ো যে রাণী বলে, না 
চাহি ন! এক সাথে থাকা! 
আমারে আলাহিদা মহল দিয়ে যাও 
পাঁচিল গড়ে দাও পাকা। 
ছুয়ে। যে রাণী বলে, না 
রাচিল গড়া হবে নাকো! 
তোমার ন! পোষায় যেথায় খুশি যাও 
পোষায় যদি তবে থাকো । 
বপতি ছু'জলারে বোঝায় বারে বারে 
বোস না কোনো একজনা 
বরং গোসা করি উভয়ে গেল চলি 
পুরীতে কেহ রহিল ন!। 


্ঃ 


গশিষ়! পরদাদ হছয়োরে ডাকে বাজ! 
বলে, যা নিতে চাও লহ 

শুধু স্থুয়োরে সেধে ভাঙাও অভিমান 
হু'জনে মিলেমিশে রহ। 

তথন হযে শিয়া চরণে হাত দিয়। 
করিল কত সাধাসাধি 

স্ুয়োর তবু হায় ধন্ধকভাঙা পাণশ-- 
আলয় হবে আধাআধি। 

নারীর মান ভাঙা নারীর কাজ নয় 
ও কাজ পুরুষেরি সাজে » 

লুয়ো তা জানে তাই পুষিয়া রাখে মান 
ধেয়ান করে মহারাজে। 

আপনি মহীপাল না ডাকে যত কাল 
ঘুরিবে পাগলিনীপারা! 

ছয়োর সুখ দেখে ছয়ারে চিল মেরে 
করিবে মঞ্জিলছাড়া ! 

ছু'বেলা শাপ দিবে ধরণীপতিকেও 
বলিবে, মরো তুমি মরো! 

তা হলে ছুই বোনে করিব কাড়াকাড়ি 
আমিই বান্ধবলে বড়। 

রাজার বনে যাওয়া হলে। না বুঝি হায় 
গেলে যে ঘোর মারামারি 

ভবন জুড়ি রহে পরম কারুণিক 
বচস। করে হই নারী । 
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গোরুর গাড়ীর দুই গোরু ছিল 

ধে রে তাক তাঁক ধিন ধিন। 
কে যে পরাধীনে কী বুদ্ধি দিল 

ধেরে তাক তাক ধিন ধিন। 
আধমর। হই নির্বোধ, প্রাণী 

ধেরে তাক তাক ধিন ধিন। 
গাড়ী নিয়ে করে ঘোর টানাটানি 

ধেরে তাক তাক ধিন ধিন। 
চাক! খসে গেলে হাবা হয় খুশি 

ধেরে তাক ভাক ধিন ধিন। 
গবা তাই দেখে মারে শিং ঘুষি 

ধেরে তাক তাক ধিন ধিন। 
শকুনের দলে পড়ে গেল সাড়৷ 

ধে রে তাক তাক ধিন ধিন। 
দিকে দিকে বাজে কাড়া ও নাকাড়া 

ধেরে তাক তাক ধিন ধিন। 
হাব আর গবা ছুই মহাবীর 

ধেরে তাক তাক ধিন ধিন। 


গু'তোগ্ত'তি করে হলো! চৌচির 

ধেরে তাক তাক ধিন ধিন। 
গাভী ওল্টালে। চাক] হলো ভাত! 

ধেরে তাক তাক ধিন ধিন। 
মেঠো রাস্তার মাটি হলে! রাগ! 

ধেরে তাক তাক ধিন ধিন। 
মরবে না ওরা । মিছে মন ভারী। 

ধেরে তাক ভাক ধিন ধিন। 
মরলে কে বলে! টানবে গো-খাড়ী ! 

ধেরে তাক তাক ধিন ধিন। 
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যা নিষাদ 


ধন্য হে দেশ! ধন্ত তোমার গুণ! 

। সাধুরে করেছ খুন। 

এবার তা হলে অসাধুরে নিয়ে থাকো 
চোরা কারবারে পাকো। 

মৌর্য যুগের চক্র তোমার ধ্বজায় 
মধাদ। রাখে বজায় 

ধনে জনে বাড়ে চৌধ বংশ 
₹শে ধরেছে ঘুণ। 


ধন্য হে দেশ! ধন্য তোমার গুণ ! 
মুন খেয়ে করে। খুন । 

দাসত্ব হতে মুক্তি যে দিল তার 
এই তো পুরস্কার ! 

হিংসার মদে মশগুল হয়ে মাছো 
ধর্মের নামে নাচে 

লজ্জা! তে! নেই, এক গালে কালি 
এক গালে মাথে 1চণ। 


৯৪৪৮ 


লক্ষণমেনের গ্রত্যাবত ন 
দৌড়! দৌভ়্! দিলেন দৌড় 
গৌড় থেকে বঙ্গ 
লল্মণসেন বাজ! তাল 
রাজা হলো ভঙ্গ । 
সাত শে! বছর বাদে 
রাধে কৃষক রাধে! 
আবার দেখি বাধল এ ক 
বাজ্যভাঙা রঙ্গ | 


দৌড়! দৌড ! দিলেন দৌড় 
বঙ্গ থেকে শোৌড় 
লক্ষ লক্ষ সন যেন 
লক্ষ লক্ষ চৌর। 
সাত শে বছর পপ 
হরে কক হবে! 
ঘরের ছেলে ফেরেন ঘরে 
দিয়ে ডবল দৌড় ! 


১৪৯৪৮ 


৬ ১ 


১৯৪৪ 


ভুল হয়ে গেছে 


আর সব কিছু 

ভাগ হয়ে গেছে 
ভাগ হয়নিকো 

নজরুল | 
এই ভুলটুকু 

বেঁচে থাক 
বাঙালী বলতে 

একজন আছে 
দুর্গতি তার 

ঘুচে যাক। 


অনুশোচনা 

জননি, তোমার শিকল করিতে ভঙ্গ 
বিকল করেছি অঙ্গ | 

তোমারে যে ব্যথা দিয়েছি তাহার 
শত গুণ বহি, বঙ্গ । 

পরকে সরাতে ভাইকে করেছি পর 
ছেড়েছি আপন ঘর । 

হবল ওকে করেছি, হয়েছি 
নিজে তুবলতর । 

জননি, তোমার নিত্য করিব ধ্যান 
অভগ্ন অম্লান ! 

তুমিই মোদের মেলাবে, আমরা! 
তোমারি তে! সম্তান ! 


১৪৪০) 


হি 


১৪৯৪৯ 


কাজী থেকে গাি 


কাজী 
সকল কথায় হা-জী। 
হাজী! হাজী! হাজী! 
দরদালনে থাকেন ছিনি 
বাদশ। বেজায় রাজী । 
একদিন সেই কাজী 
বলে বসলেন, না-জী | 
যাবেন কোথা, এক নিমেহে 
অমনি হলেন পাজি । 
পাজি! পাঞ্জি! পাজি । 
মনের ভ্বখে বনে গেলেন 
কাজী! 


চোরের আত্মকথা 


চোর বলে, ভাই, ডাকাতের উৎপাতে 
রাজধানীতে ও রাস্তায় চলা দায় 

বোমা ছাড়ে মারে গাড়ীতে ও ফুটপাথে. 
বুলেট চালায় ব্যাঙ্ক পিয়নের গায়। 


মানুষকে দি বলি দিতে হয়, দাদা, 
আমাদের মতো! অহিংস মতে মারে! 
চালের সঙ্গে মেশাও কাকর শাদ। 
ফাসির হুকুম হবে না একজনারো। ! 


তেলের সঙ্গে মেশাও শিয়ালকাটা 

হোক বেরিবেরি কোলাব্যাঙ সম ফোলা 
তেঁতুলবীচির সঙ্গে মেশাও আটা। 

পেট ছেড়ে যাক, যমের ছুয়ার খোল ! 


মানুষ মারার কৌশল জানি নান! 
শুধু ভয় পাই চীনেদের দশ। দেখে 
এ মহাবিদ্যা। ওদেরে! তো! ছিল জান। 
তবু কেন ওর। ভাগে রাজধানী থেকে ? 


8৫ 


বলে দেখি এই এত বড় ভূ'ড়ি নিয়ে 

কোথায় পালাই, কোন করমোজ। দ্বীপে? 
স্বপ্পের মাঝে কেদে উঠি ডুকরিয়ে 

ওরা ঘষে আমায় তাড়া করে আমে জীপে। 


চোরের সঙ্গে ডাকাতের সংগ্রামে 

গান্ধীর নাম কোনোই কাজের নয় 
হাত যোড় করি মাফিনজীর নামে 

আণবিক বোমা, তোমারি হউক জয়। 


১৯৪৯ 


১৪৪ 


লিয়াকৎ আলির মন্বে! যাত্রা 


না 
বাপজান ! ক 
সোনামশি! তুমি যেয়ো পু 
ভালে। ছেলে ! ভুমি যেয়ে রঃ 
যেয়ে! না হে তুমি রাশিয় 
ওখানে রয়েছে স্টালিন ৰ 
যাহুকর ও ঘষে স্টালিন ! 
ধরা ও যে স্টালিন ! 
ছেলে রর | 
না! 
জবাহর ! যেতে দিয়ো | 
ভাইয়াকে যেতে দিয়ো না! 
যেতে দিয়ো না! 
৮" না হে যেতে রাশিয়া ! 
দিয়ো। 
ছেড়ে দাও ওকে কাশ্মীর ! 
চায় যদি তবে আজমীর ! 
দাও গেট দিল্লীর ! 
৮৪৪৬৬১৬কি 


৪৭ 


গিন্নী বলেন 


যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্ঠি 
সকলের মূলে কমিউনিস্তি। 
মুপিদাবাদে হয় না কৃতি 
গোড়ায় কে তার? কমিউনিস্রি। 
পাবনায় ভেসে গিয়েছে স্যরি 
তলে তলে কেটা? কমিউনিন্ি। 
কোথা হতে এলো যত পাপিষ্ঠি 
নিয়ে এলো প্রেগ কমিউনিস্টি । 
গেল সংস্কৃতি গেল যে কৃষ্টি 
ছেলেরা বনলে। কমিউনিস্রি ৷ 
মেয়েরাও ওতে পায় কী মিষ্টি 
সেধে গুলি খায় কমিউন্ি। 
যেদিকেই পড়ে আমার দৃষ্টি 
সেদিকেই দেখি কমিউনিস্ি । 
ভাই বসে বসে করছি লিগ্টি 
এ পাড়ার কে কে কমিউনিস্ি। 


১৯১৪৪ 


পাপ 


জঙ্গল সে তো আপনি হয়না সাফ 
কাটতে কাটতে সাফ করে যেতে হয় 
অনেক জনের অনেক দিনের পাপ 
অনেক জনের ত্যাগ দিয়ে তার ক্ষয়। 


ত্যাগের বীষ যদি কানে নাই থাকে 
দঙ্গল তবে করে দিতে হয় খাক্‌ 
আগুনের শিখ। লেলিহান হয়ে তাকে 
চেটেপুটে খায় কিছুই থাকে না কাক । 


ত্যাগের অস্ত্র হাত থেকে যদি খসে 
সেই দিন হবে আগুন লাপার দিন 
বাঁচবে না কেউ রাজার তক্তে বসে 
ত্যাগের পুণ্য ঘদি হয়ে থাকে ক্ষীণ । 


স্বাধীনতা নয় সর পেয়েছির দেশ 
বনু শতকের ভূপাকার জঞ্জাল 
কোদাল লাগিয়ে নাই যদি হয় শেষ 
আসবে তখন আগুন লাগার কাল। 


১8৪৬ 


মিদাকে 


ধ্যানের ধরণী ধ্যানের দেশ 
হবেকি হবেনাজানে কে? 
ধ্যানেই হয়তো ধ্যানের শেষ 
পরাভব তবুমানে কে? 
দাস্তে কি কু জেনেছেন, কু 
মেনেছেন? 
শেলী কি কখনো জেনেছেন, কভু 
মেনেছেন ? 
কেন তবে তুমি জানবে, কেন বা 
মানবে ? 
আশাহীন বাদী কেন তবে মুখে 
আনবে? 


অপরের কাছে অপর কাজ 
আছে করণীয় জ্ঞান, ভাই 
আমরাই দি না করি আজ 
আর কে করবে ধ্যান, ভাই !- 
ঘুম নেই চোখে, পদচারণায় 
| রাত কাটে 
আকাশের তার। আকাশে মিলায় 
রাত কাটে। 


পকদলের হয়ে ধ্যান করি ভাই 
আমর! 

সকলের তরে লিখে রেখে বাই 
আমরা । 


অপরের কাজ অআপরে করে 
ধ্যান সাথে মিল নেই তাক 
ত। বলে ভোমার আমার পরে 
সমালোচনার নেই ভার। 
অনাশ্যক্টি সে তোমায় আমায় 
কাদাবে 
স্বপ্নভঙ্গ তোমায় আমায় 
কাদাবে। 
ব্যর্থ হবে না সে ক।দন, যদি 
ধ্যান করি 
কিছুই হাতে ন। অকারণ, যদি 
ধ্যান করি। 


১৪৯৪০ 


৫৯ 


নবদাকে 


শান দাও আত্মার অস্ত্রে 

শান দাও, শান দাও অবিরাম 
আর বার সংগ্রাম শেষ হোক 

তোমার হয় নি শেষ সংগ্রাম 
শান্‌ দাও, প্রাণ দাও, শান্‌ দাও 

শান দাও আত্মায় অবিরাম । 
বিষাদে থেকো না ভ্িয়মাপ হে 

তোমার জীবনে নেই বিশ্রাম 
শান দাও, প্রাণ দাও, শান্‌ দাও 

শান্‌ দাও আত্মায় অবিরাম । 
সত্যের আহ্বান শুনলেই 

চিত্ত তোমার হয় উদ্দাম 
শান্‌ দাও, প্রাণ দাও, শান্‌ দাও 

শান্‌ দাও আত্মায় অবিরাম । 
রুদ্রের আহ্ধান নিঠুর 

মনে রেখো গান্ধীর পরিণাম 
শান দাও, প্রাণ দাও, শান্‌ দাও 

শান্‌ দাও আত্মার অবিরাম্‌। 


১৪৪% 


৫২. 


কালের হাওয় 


নে, খেয়ে নে ফাসির খাওয়া! 
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল 

উত্তরে বয় কালের হাওয়া । 
লড়নেওয়ালা লড়,ক, যারা 

মরবে তার। মরুক 
লুটনেওয়ালা লুট করে নে 

ভাড়ারটা তো! ভরুক । 


নে, খেয়ে নে ফাসির খাওয়া 
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল 

উত্তরে বয় কালের হাওয়!। 
কোরিয়া থেকে আসছে না, তাই 

দাম বেড়েছে সাগুর। 
মাফ্িনেরা পাঠায় না, তাই 

আট টাকা সের মাগুর । 


নে, খেয়ে নে ফাসির খাওয়া 
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল 
উত্তরে বয় কালের হাওয়া । 
চালের বাজার আগ্চন হলে 
তোদেকস আলে ফাগুন 
এবার তোর বেচবি, দাদ! 
পাচ লিক সের বাগুন। 


১৪৫৬ 


নে, খেয়ে নে ফাসির খাওয়া 
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল 
উত্তরে বয় কালের হাওয়া। 
শিক্ষা তোদের হয়নি আজো, 
শিক্ষক পাইনি 
অমনি তো! কেউ শুনবে নাকো 
ধর্মের কাহিনী । 


নে, খেয়ে নে ফাসির খাওয়! 
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল 

উত্তরে বয় কালের হাওয়!। 
ভয় দেখাই বারে! মাসই 

কেউ করে ন৷ ভয় 
দৈবে যদি পড়ল ধরা 

পিছলে খালান হয়। 


নে, খেয়ে নে ফাসির খাওয়া 
কে জানে, ভাই, কী হবে কাল 

উত্তরে বয় কালের হাওয়!। 
লড়নেওয়ালা লড়ক, আর 

মরণে ওয়াল! মরুক 


লুটনেওয়াল। লুট করে নে 


ভাড়ারট। তে। ভরুক। 


€৪ 


শী কয় 
& শোন রে উল্লুক-_ 
এতদিন ছিল 

ঠগের যুল্লুক 
এইবার হবে 

মগের মুনুক। 


কোনো নেভার মৃত্যুতে 


ভাই, 
স্বর্গে নরকে যেখানেই হোক ঠাই, 
দেখবে সেথায় যুসলমানও আছে 
কিন্তু ওদের তাড়াবার পথ নাই । 


৬টি ক 


৫৫ 


বনধদর্শন 


এক গালে তোর চুণ, ও ভাই 

আরেক গালে কালি 
এমন করে কে সাজালো। 

ডান গালশ বা গালী। 
ডান গালশ বা গালী ওরে 

ভাঙ্গালী বাঙ্গালী 
এমন করে কে বানালো! 

ভিক্ষার কাঙ্গালশ । 
কে মেরেছে কে ধরেছে 

কে দিয়েছে গালি । 
ভাযে ভাযে ঝগড়া করে 

সংসার হাসালি। 


৯১৪৫১ 


ঘুঘু চরানী ছড়া 


অবাক হতো বিশ্ব যাদের 


মেল্‌ দেখে 
হদ্দ হলে! নিত্য নতুন 

খেল্‌ দেখে । 
মা'কে নিয়ে ভাগাভাগি 

মড়ার মতন রে 
শেয়াপ শকুন করে থাকে” 

সেকীপতনরে! 
সে যদি বা সত্য হলে! 

এ কী আজব খেল! 
ভায়ের বুকে হান্লি সুখে 

দারুণ শক্তিশেল ! 
জান্লি না যে বাজল সে বাণ 

কার বুকে ! 
হই জনারি অভাগিনী 

মা”র বুকে ! 


১৯৫৪ 


বুক খেকে মা'র রক্ত ঝরে, 

স্তন কই ? 
দিকে দিকে শোর উঠেছে, 

অয় কই? 
ভাইকে মারে, মাকে কাদায়, 

তারে বাচায় কে! 
ভিটাতে যার ঘুঘু চরে 

তারে নাচাক় কে! 
অবাক হতে। বিশ্ব যাদের 

মেল্‌ দেখে 
হদ্দ হলো নিত্য নতুন 

খেল্‌ দেখে । 


কোথায় যাই £ 


আই লে আই 

কোথায় যাই 
কোথায় গেলে 

শাস্তি পাই? 
বাঙাল দেশে 

শাস্তি নাই। 
শাসাম গিয়ে 

সেথায় দেখি 
কপালে মোর 

লিখল এ কী! 
কুমীর হলো 

ঘরের ঢেকি। 
বেহার গিয়ে 

মনে ভাবি 
পুরুলিয়ায় 

আছে দাবী। 
বললে, গয়ায় 

পিগ্ডি খাবি। 


তখন শেলেন 
জগল্লাথ 
দিলেক খেতে 
পণস্তা ভাত । 
কেউ মানে না 
জাত পাত। 
তাই তো হলে। 
খেয়ালট। 
এলেম চলে 
শেয়ালদ। ৷ 
চিড়ে গুড় 
দিচ্ছে, খা। 


১৯৫০ 


আড়ি 


(প্রথম অবস্থা ) 
চাচা, তোমার সঙ্গে আড়ি 
আর যাব না তোমার বাড়ী 
চাঁচা, তোমার মাথা গরম 
কথায় কথায় মারামারি 
আর যাব না তোমার বাড়ী । 
চাচা, তোমার সঙ্গে আমার 
চিরদিনের ছাড়াছাড়ি 
আর যাব ন1 তোমার বাড়ী। 


(দ্বিতীয় অবস্থা) 


এই ছুনিয়ায় সবাই ভালো। 
তুমিই শুধু মন্দ, চাঁচা, 
তুমিই শুধু মন্দ । 
ভেবেছিলেম তোমার সাথে 
মিটল না আর দ্বদ্দ্ 
আসাম গিয়ে এলেম দেখে 
বে্হার গিয়ে এলেম ঠেকে 
দকল দুয়ার বন্ধ চাঁচা 
সবার হছুয়ার বন্ধ । 
ভাবছি, চাঁচা, লোকট। তুমি 
এমন কী আর মন্দ! 


৬৯ 


( ভৃতীয় অবস্থা ) 


চাচা, ভুমি ভেজাল দিয়ে 

মানুষ মারার কল জানো ন! 
মিষ্টি কথার মুখোশ এঁটে 

গ্রতাপণার ছল জালশোনা। 
ষণ্ডামিতে পক্ক বটে 

ভণ্ডামিতে নেহাৎ কাচা 
এবার আমি বেশ বুঝেছি 

তোমায় ছেড়ে যায় না বাচা। 
চচা, তোমার মনট। শাদা 

যেযাবোঝায় তাই তো বোকো 
রাগের মাথায় পাগল হয়ে 

মিথ্যে আমার সঙ্গে যোঝো। 
নয়তো! ভালো ভোমার মতো। 

এই ছুনিয়ায় ক'জন আছে! 
কেই বা আমায় বাচিয়ে রাখে 

শক্ত চালে শস্তা মাছে! 
চাঁচা; এবার সন্ধি করে 

যাবই যাব তোমার বাড়ী 
তোমার বাড়ী বলছি কেন-_ 

তোমার আমার গোহার বাড়ী । 


ঘটে গোবর সংবাদ 


গোবরবাবু চললেন তো চললেন । 


বললেন-_- 
গোবর থেকে ঘটে বানায় জানতুম | 

মানতুম 
ঘটে গোবর ছুই জাতি নয় একজাতি। 

বজ জাতি 
দেখে দেখে এখন আমার হয় মনে 

ছুই জনে 
একা গোয়ালে থাকা তো। আর চলবে না। 

ফলবে না 
সফল কোনো তোষণ ক'রে বার বার। 

থাকবার 
চেষ্টা যত ব্যর্থ হলো তাই বলে 

যাই চলে । 
দু'টে যখন পুড়বে তখন হাসব 

আমব। 
গোয়াল যখন জ্বলবে তখন নাচব 

বাচব। 


ঘটে মিঞা বসে আছেন খুশ মনে। 
হুশমনে 
গোয়াল থেকে ভাগিয়ে দিয়ে আহ্লাদ । 
ঘোড়ানাদ 
কোথায় ছিল বলল এসে,_-আয় ভাই, 
আমরাই 
মিলে মিশে এক গোয়ালে বাস করি । 
নাশ করি 
চিহ্ন যত গৌবরীয় সভ্যতার 
ভব্যতার 
সঙ্গীতের সাহিত্যের নাটোর 
পাঠ্যের। 
এখন থেকে ভাষা হবে মোর মতো । 
তোর মতো 
ঘটে বুলি আমার মুখে খুলবে না। 
ভুলবে না 
তুমি বালক আমি পালক আজ থেকে 
মাঝ থেকে! 


১৯৫৩ 


আগডুম রে বাগডুম রে সাজলে। রে ঘোড়াড়ুম 
ঘোড়াড়ুম । 
সাজলে! রে বাজলে! রে ঢাক তাক তাক ডুমাড়ম 
ডুমাড়ুম | 
ঢাক তাক তাক ঢাকাই ঢাক তাক তাক খুলনাই 
খুসনাই । 
ঢাকীর। মুলতানী স্থলতানী-__তুল নাই 
স্বল নাই । 
বাজতে রে বাজতে রে চললো! রে দৌড়ে 
দৌড়ে। 
সপ্তদশ অশ্ব পৌছলে। গৌড়ে 
গৌড়ে। 
গুড় দিয়ে চা খায় রে গৌড়েরি লোকজন 
লোকজ্জন। 
চিনির সাধ মিটবে রে জিতলে নির্বাচন 
বাচন। 


টি ৫ 


কোন দিন তা আপবে রে এই তার এক মামলা 
মামল। 
এমন যে সময় রে বাধলে! রে হামলা 
হামলা । 
এবারকার শতকট। দ্বাদশ নয় বিংশ 
বিংশ। 
গৌড়ের এই লোকজন যে নয় খুব অহিংস 
হিংস। 
মুলতানী স্বুলভানী হাঁক শুনে হায় রে 
হাক রে 
লাফ দিয়ে উঠলে! রে ছুটলো রে বাইরে 
বাইরে । 
জুটলে। রে গাড়ওয়ালী মাড়ওয়ারী রক্ষক 
রক্ষক | 
গৌড়ের ওই গুড়টুকুর সিংহের ভাগ ভক্ষক 
ভক্ষক'। 
আগডুম রে বাগডুম রে থামলে! রে ঘোড়াডুম 
ঘোড়াড়ুম । 
সাজলে। না, কাজলো ন। ঢাক তাক তাক ডুমাড়ুম 


ডুগাতুম । 


১৯৫১ 


উঠ 


নাতিকের পরে 


বলতেছিলেম মানিকে-- 
নাক কান কাঁটা হোলো না এবার 
নাসিকে । 
উক্ত মহান কাধ 
মনে হয় অনিবাধ । 
শাক দিয়ে মাছ যায় নাকো ঢাকা 
ডেকে নিয়ে আসে 
মাছিকে। 


(নাপিক কংগ্রেল) 
১৭১৫৩ 


জিকালদর্শী 


সাম্রাজ্য রামরাজ্য 
দেখলি একে একে 
বাকী থাকে বামরাজ্য 
হয়তে। যাবি দেখে। 


১৯৫৭ 


১৪১ 


বারো রাজগুঙ 


জননী গে। তৃমি 
নমস্থ 
তোমারেই নিয়ে 
সমস্যা 
ইংরেজ গেলো! 
₹গ্রেস এলো! 
করেছিল ঘোর 
তপস্যা | 
দুঃখ তোমার 
নয় পোহাবার 
যেন রাত অমা- 
অবস্থা | 
ভোট চান তাই 
ডজন আড়াই 
বামমার্গীয় 
সদস্যাঃ। 


€ নির্বাচন ) 


১৯৫৩ 


বযান্বমা ব্যান্মী 


ব্যাঙ্গমী 


চেন্কানাল হয়েছে লাল 
হায় ব্যাঙগমা সব বেচাল। 


বাাজম। 


জবাহরলাল 

হন যদি লাল 
তবেই রক্ষে-__ 
নয় তো বা কাল 
সার! দেশটাই 
হয়ে যায় লাল। 


ব্যাঙ্গমী 


জবাহরলাল 

হন যদি লাল । 
তবেই হয়েছে__ 
লামাল সামাল! 


চাকার কারবালা 


প্রাণ দিল যার! ভাষার জন্যে 
জয় কি হবে না তাদের? 
জয় তে! তোদের হয়েই রয়েছে 
জনতা পঙ্ষে যাদের । 


১৯৪৫২ 


আরে আরে 
আরে আরে ছিছি। 


চোদ্দ হাত কীাকুড়, তার 
বোলে! হাত বীচি ! 


১৪৫২ 


পশ্চিম বনের এজাতীয় মঙগীত 


ছু” বেলা ছ'" মুঠো ভাত যদি পাই 

তবে তার মতো আর কিছু নাই 
হু” বেলা ছ" মুঠো ভাত । 
লেফ ট রাইট লেফট। 

খেতে দাও, খেতে দাও ! 

বাঙালীকে খেতে দাও 
ছু" বেলা ছ' মুঠো ভাত । 
লেফ ট রাইট লেফ.উ। 

ওগো দিল্লীর নাথ 


ওগে। জগতের নাথ 
দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর 


প্রণিপাত! প্রণিপাত ! 
ভাতের বদলে দিতে চাও গম 


ওগো! নিষ্ঠুর! ওগো নির্মম ! 
ছু” বেলাই চাই ভাত। 
লেফ ট রাইট লেফ্‌। 


৭১ 


খেতে দাও, খেতে দাও ! 
বাঙালীকে খেতে দাও 
হু” বেল! ছ' যুঠো ভাত । 
লেফ ট রাইট লেফউ। 
ওশো। দিল্লীর নাথ 
ওগো জগতের নাথ 
দিল্লীশ্বর জগদশশ্বর 
প্রণিপাত ! প্রপিপাত ! 
সাহেবের মতো হবে কি জুয়েল ? 
বজরা ০মশানে। গেলাবে গ্র.য়েল ? 
ঝরঝরে চাই ভাত। 
'লেফ ট রাইট লেফট। 
খেতে দাও, খেতে দাও ! 
বাঙালীকে খেতে দাও 
হু” বেলা ছু” মুঠে। ভাত। 
লেফ টু রাইট লেফ ট! 
ওগে দিল্লীর নাথ 
ওগো জগতের নাথ 
দিল্লীখখর”জগদীশ্বর 
প্রণিপাত ! প্রণিপাত ! 


জি 


১৯৫৭ 


ফভেগুর সিল্তী 


শেষটা আমি ঠিক করেছি 

দেশটা করে বিক্রী 
গণ! কয়েক গড়িয়ে দেব 

ফতেপুর সিক্রী । 
আয় রে বাঙাল, আয় রে 
আয় রেকাঙাল, আয়রে 
দেনার দায়ে জন্মভূমি 

হালো তোদের ডিক্রী 
নাকের বদলে নরুণ পেলি 

ফতেপুর সিক্রণী ৷ 





গরিণঞ্ডিত 


সয়না পে 
হবার যা নয় হয়না রে। 
ঘড়ির কাটা দ্বুরিয়ে দিলি, 
আসবে ফিরে ভেবেছিলি, 
সেই পুরাতন মন্ুর শাসন 
খন ভ্রাতির অন্গপ্রাশশন ৷ 
সেই যে প্রাচীন সমস্কৃত 
অস্ত মে বালভাবষিত। 
সেই সেকালের কুলীন প্রথ! 
পির চিতায় শতেক গতা। 
পুব জন্মে পাপের ফলে 
শুপ্ধ রবে পায়ের তলে 
নইলে যে তার যুণ্ড কাটা 
নয়তো! ব! তার বুকে হাট । 
ময়না রে 
বড়ো সাধের স্*পন যে তোর 
আর সানুষের সয় নারে। 


খত 


১৯৫৭ 


হা শিখেছিস্‌ সত্য ষুগে 
ব। পড়েছিস্‌ যুগে যুগে 
আসি কালের কপচানো বোল 
শুনতে গুনতে ফানষ পাগোল। 
এখন শুনছি ইংরিজীতে 
সেই সনাতন বুলির কিতে। 
অবাক করলি পুঁঘিপোড়ে। 
অমানবিক কীতি তোর ও । 
মানুহ তো। নয়, পোষা পাখী 
মানুষ হতে অনেক বাকী । 
জানিস কেবল যত্ব ণত্ 
জানিস নে তো মন্স্াত্থ । 

সয়না রে 
ভোর দিনকাল গেছে, ও ভাই 
চির দিন তা রয় নারে। 


রাজা উজীর 


তার পর কী খবর হে 
তার পর কী খবর? 
খবর তো জবর হে 
খবর বেশ জবর। 
কায়রোর কোন জাদরেল হে 
নামটা তার নকীব 
হাল তার কেউ জানত ন! 
আমরাও না ওকিব । 
চুপ করে “কূপ” করে 
করছে কী করুক 
দেশ ছেড়ে চললেন যে 
শাহান শ! করুক । 


তার পর কী খবর হে 
ভার পর কী খবর? 
খবর তে! জবর হে 
খবর বেশ জবর । 
তেহরানের কাযুম তে। 
বাদশার খুব পেয়ারে 
জন্তার কোপ তুর্জয়, তাই 
চম্পট দেন এয়ারে | 


১, 


১০৫২ 


ক্গাযসে। আর ভেহরানসে 
জীনগর দূর অন্ত. 

মহারাজ শী হরিলিং যে 
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তার পন্ন কী খবর হে 

তখর পর কী খবর ? 
খবর তো! জবর হে 

খবর বেশ জবর । 
কাঠমাগুর কৈরালা 

এইবার ভার পাল! 
এক ভাই কয় আর ভাইকে, 

পালা বে পালা । 
রঙ্গিলা ছুনিয়া হে 


আজগুবি কা 
শুজ্ত নিশুস্তের বণ 


দেখছে কাঠমাণ্ড । 


দোমরা কামাল 


ওরে নকীব সর্বনাশ! ! 
খেদিবকে খেদিয়ে দিয়ে 
মিটল না তোর মনের আশা ! 
একটি ঢিলে ভাঙ.লি রে তুই 
পাচশো পাখীর স্থখের বাসা ! 
ফকির হলো পাঁচশো! পাশা | 
এর পরে কি এক বা হু লাখ 
লিকৃউইডেট করবি কুলাক ? 
জমিন পেয়ে বর্তে যাবে 
জমিন্হার! ভূখা! চাষা। 
ওরে নকীব, দীনের আশ!। 
এবার তোরে শুনতে হবে 
এছলাম বিপন্ন ভবে 
গেল গেল ধর্ম গেল 
গেল গেল মোল্লা সবে! 
মিশর দেশের তুই যে কামাল। 
শুনিস্‌ নে তুই ভয়ের ভাষা। 
ওরে নকীব, দেশের আশা! 


১৯৫২ 


গণ" 


১৯৪৪ 


দিলীগদাকে আাবার 


এবার তা হলে কবিতে কবিতে 
কোলাকুলি 

বলার যা ছিল বলেছি সকলি 
খোলাখুলি । 

এসব কবিতা থাকবার নয় 
থাকবেনা 

উড়ে যাওয়া হাস কেউ তারে ধরে 
রাখবে না। 

তবে যদি কেউ মনের জ্বালায় 
রাগ করে 

বুনো হাস বলে তীর ধনু নিয়ে 
তাগ করে 

তা হলেই হবে মরণে স্মরণে 
একাকার 

তা হলেই রবে রাগে অনুরাগে 
মনে তার। 


১৪৪২ 


আমার কথাটি 


বিক্রমীরা ভাগ করে ধর! 
বেয়োনেট দিয়ে মে বাটরা। 
পণ্ডিতের! ভাজেন নজির 

খৈ ফোটে ইডিয়োলজির। 
তরুণের রক্তে লাগে দোল 
সেও দেয় গোলে হরিবোল। 
আমি নই বীর বা বিদ্বান 
তরুণের দলে নাই স্থান। 
এক কোণে আমি রচি ছড়া 
বিনা ভাগে ভোগ করি ধরা। 


